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বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতির ৪৩তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল আমার সালাম। 
সুধিবৃন্দ,
গত সাত বছরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এটা সম্ভব হয়েছে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগের ফলে। 
সরকারি পর্যায়ে আমরা স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সারাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছি। পাশাপাশি স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র। বিগত সাত বছরে আমরা সারাদেশে প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছি। এসব ক্লিনিক এবং সরকারি হাসপাতালে ৩২ ধরনের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।
আপনারা জানেন, ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু করেছিলাম। ৮ হাজার ক্লিনিক চালু করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে এসব ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়। শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সাধারণ মানুষকে তারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত করেছিল।
স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য দুটো জিনিষের প্রয়োজন। একটা হচ্ছে অবকাঠামো তৈরি আরেকটা হচ্ছে জনবল তৈরি। আমরা অবকাঠামো এবং জনবল উভয় ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। 
আমরা একটি যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় হাসপাতালগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। 
গত ৭ বছরে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ২৪টি সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এর বেড সংখ্যা ৭০০ থেকে ১৫০০-তে উন্নীত করা হয়েছে। এখানে নবনির্মিত আউটডোর কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করা হয়েছে। এখন ২৪-ঘন্টা সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে। 
৫০-শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটকে ৩০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ৫০০-শয্যার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স স্থাপন করেছি। সরকারি কর্মচারিদের জন্য ১৫০-শয্যার আধুনিক হাসপাতাল এবং জাতীয় ইএনটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২য় ইউনিট চালু করা হয়েছে।
ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এবং খিলগাঁওয়ে ১৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চালু করেছি। ৩০০ শয্যার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। 
সারাদেশে সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা এখন ৬১২টিতে উন্নীত হয়েছে। আর বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিবন্ধনকৃত হাসপাতালের সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ৩০০। বিগত ৭ বছরে সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার বেড বাড়ানো হয়েছে। সারাদেশে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার। হাসপাতালগুলোতে উন্নত যন্ত্রপাতি ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।
বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০টিতে। এরমধ্যে সরকারি খাতে ৩৬টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৬৪টি। সরকারি-বেসরকারি মিলে ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ২৮টি। বর্তমানে ২৬টি জেলায় সরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। আমরা প্রত্যেক জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হচ্ছে। এরআগে আমরা পিজি হাসপাতালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেছি।
এছাড়া ৪৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ৭২টি মেডিক্যাল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, ১০টি নার্সিং কলেজ এবং ৩১টি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। মিড ওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে।
২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় আমরা প্রায় সাড়ে ১২ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি।  ৫ হাজারেরও বেশি নতুন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নার্সদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। তিন হাজার মিডওয়াইফ এর পদ সৃষ্টি এবং এসব পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আরও ১০ হাজার নার্সের নতুন পদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫০ হাজারেরও বেশি জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 
আমরা মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম এবং লেকটেটিং মাদার ভাতা চালু করেছি। শিশুদের টিকাদান নিশ্চিত করেছি। অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসা ও সেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। 
এসব উদ্যোগের ফলে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এজন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি এওয়ার্ড ও সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ৭০.৭ বছরে উন্নীত হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ,
চোখ মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ। বর্তমানে আমাদের দেশে শতকরা ১ দশমিক ৫৩ ভাগ মানুষ অন্ধত্বে ভুগছেন। এর ৩ গুণ মানুষ আছেন যাঁরা স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন।  
আমাদের দেশে অন্ধত্বের অন্যতম কারণ রাতকানা রোগ। আর এটা হয়ে থাকে ভিটামিন এ-এর অভাবে। আমরা তাই শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬ মাস থেকে ১১ মাস বয়সী প্রায় ৮৬ শতাংশ এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৯৪ ভাগ শিশু ভিটামিন এ কর্মসূচির আওতায় এসেছে। এরফলে রাতকানা রোগী আর নেই বললেই চলে। 
তবে শুধু চিকিৎসা দিয়ে চক্ষু রোগীর হার কমানো সম্ভব নয়। এজন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। চোখের যথাযথ যত্ন, এ-ভিটামিনযুক্ত খাবার গ্রহণ, সময়মত চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে চক্ষু রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো সম্ভব। এজন্য চিকিৎসার পাশাপাশি জনসচেতনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গণমাধ্যম, পাঠ্যপুস্তকে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে শিশুদের সচেতন করে তুলতে হবে।
উন্নত চক্ষু চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমরা জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। গোপালগঞ্জে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিশেষায়িত চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি হাসপাতালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করব।
আমরা ২০২১ সালে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে উন্নীত করব। সেজন্য আমাদের আরও চিকিৎসক, ডেন্টাল সার্জন, নার্স-মিডওয়াইফ ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট তৈরি করতে হবে। 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আদর্শ মান অনুযায়ী প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যার জন্য ২৩ জন স্বাস্থ্য জনবল দরকার। ২০২১ সালের মধ্যে দেশে আরও ৪০ হাজার চিকিৎসক তৈরি করতে হবে। সরকার সে লক্ষ্যেই অধিক সংখ্যক সরকারি এবং বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। 

আমি মনে করি, জনগণকে শুধুমাত্র চিকিৎসা দিলেই চলবে না। দিতে হবে উন্নতমানের চিকিৎসা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাস কষ্ট, মানসিক রোগ, সড়ক দুর্ঘটনা এ ধরণের অসংক্রামক রোগ বেড়ে যাচ্ছে। এসব রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময়ের কৌশল গ্রহণ করতে হবে। 
প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,
আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ দরিদ্র। এই দরিদ্র মানুষেরা যাতে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিতে পারে সেজন্য আমরা গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে গেছি। গ্রামের এই দরিদ্র মানুষেরা যাতে সেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে আপনাদের নজর রাখতে হবে।
অভিযোগ আছে অনেকেই মফস্বলে বা জেলা হাসপাতালগুলোতে থাকতে চান না। এমনটা হলে দেশের মানুষ চিকিৎসা পাবে কীভাবে? সবার তো ঢাকা বা বড় বড় শহরে আসার ক্ষমতা নেই। কাজেই যাঁকে যেখানে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তাঁকে সেখানেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।
মনে রাখবেন, আপনারা এক মহান পেশায় নিয়োজিত। মানুষ বিপদে পড়ে আপনাদের শরণাপন্ন হয়। আপনারাই পারেন বিপন্ন মানুষকে সুচিকিৎসার মাধ্যমে স্বস্তি দিতে। পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি আপনাদের হতে হবে আরও মানবিক।
স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, যোগাযোগ, ক্রীড়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছি। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উন্নয়ন মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত করা। এর মাধ্যমে আমরা দেশ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করতে চাই। বাংলাদেশ একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে - এটাই আমার চাওয়া।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

